অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের অভিমত
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র থেকেই পিলখানায় সেনা হত্যাকান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর মনোবল দুর্বল করার মাধ্যমে একটি সীমান্তবিহীন রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশেই ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সেনাকর্মকর্তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। একইসাথে এর প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে প্রকৃত ঘড়যন্ত্রকারীদের বিচারের আওতায় আনা হয়নি। ফলে দেশের মানুষ সঠিক ঘটনা জানতে পারছে না।
গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকা- নিয়ে আলোচনা সভা এবং গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে ‘লিবার্টি বাংলাদেশ’ এবং ‘সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস এ- প্রসপারিটি সোসাইটি’।
লিবার্টি বাংলাদেশের আলোচনায় অংশ নেন সাবেক সেনা প্রধান ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অবসরপ্রাপ্ত  লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাহবুবুর রহমান, কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম বীর প্রতীক, বিএনপি নেতা ও স্বাধীনতা ফোরাম সভাপতি আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, অবসরপ্রাপ্ত মেজর হানিফ, সাংবাদিক নেতা আবদুল হাই শিকদার প্রমুখ। অন্যদিকে ‘সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস এ- প্রসপারিটি সোসাইটি’র আলোচনায় অংশ নেন সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আ স ম হান্নান শাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আনোয়ার হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশরাফ আলাদিন, আনোয়ার হোসেন, ফেরদৌস আজীজ প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর হানিফ।
সাবেক সেনা প্রধান মাহবুবুর রহমান বলেন, বিডিআর হত্যাকা-টি কোন দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকা-। অনেকেই বলেন, এটি বিডিআর জওয়ানদের ডাল-ভাত কর্মসূচির অসন্তোষ। এটা কোনদিন হতে পারে না। তিনি বলেন, এর প্রকৃত উদ্দেশ হচ্ছে সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীকে পঙ্গু করে দেয়া। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। তিনি অভিযোগ করেন, এ ঘটনার নেপথ্য শক্তিকে বিচারের আওতায় না আনলে একের পর এক ঘটনা ঘটতেই থাকবে।
অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আ স ম হান্নান শাহ বলেন, বর্তমান সরকার চায় দেশের মানুষ বিডিআর হত্যাকা-ের ঘটনা ভুলে যাক। তরুণ সমাজ প্রকৃত ঘটনা না জানুক। এজন্য প্রতিবছর সরকার ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখে সরকার গান বাজনার আয়োজন করে। সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার অভিযোগ, এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর গোয়েন্দারা জানে না, এটা হতেই পারে না। যখন আমাদের দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয় তখন তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক করেন। এ সময় তিনি ওই হত্যাকা- যারা দেখেছেন তাদের Ÿই লিখে প্রকৃত ঘটনা মানুষকে জানানোর আহ্বান জানান।
ডক্টর এমাজ উদ্দীন আহমদ বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের সমস্যা একটাই বাংলাদেশে একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী আছে। এটিকে ধসিয়ে দিতে পারলে বাংলাদেশ বর্ডারলেস হয়ে যাবে। বাংলাদেশের পশ্চাদপদতা যারা চায়; তারাই পিলখানার হত্যাকা-ের সাথে জড়িত বলে মন্তব্য করেন এই বুদ্ধিজীবী। তিনি বলেন, সরকারের উচিত এই ঘটনা ইন্টিলিজেন্স জানাতে কেন ব্যর্থ হলো তা খতিয়ে দেখা এবং তা জাতিকে জানানো।
সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম বীর প্রতীক বলেন, বিডিআর হত্যাকা- নিয়ে এখন দুটি পক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। সরকার চায় পিলখানা হত্যাকা-ের ঘটনা মানুষ ভুলে যাক। এজন্য এই দিনে ভারত থেকে লোক এনে গান বাজনার আয়োজন করে। কিন্তু কেউ চাইলেই ২৫ ফেব্রুয়ারির মতো এত ভয়াবহ হত্যাকা-ের ঘটনা স্মৃতি থেকে মুছে যাবার নয়। সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার দাবি নিহত সেনা কর্মকর্তার সংখ্যা ৬১ জন। কারণ সবাই বলেন, সেদিন ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে আরও ৫ সেনা কর্মকর্তার তালিকা রয়েছে। তাদের লাশ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
উপস্থাপিত প্রবন্ধে অবসর প্রাপ্ত মেজর হানিফ কতগুলো প্রশ্নের উদ্রেক করে বলেন, এই ঘটনা যে পরিকল্পিত এবং গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার অভিমত, সেনাবাহিনীকে দুর্বল করা, সীমান্ত অরক্ষিত করে রাখাই পিলখানা হত্যাকা-ের মূল উদ্দেশ। কারণ বিডিআরের ডিজি ঘটনার সময় প্রধানমন্ত্রীকে বার বার ফোন করে সাহায্য চেয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সামরিক সমস্যা সামরিকভাবে সমাধান না করে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার কারণেই এতগুলো হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তার প্রশ্ন বিডিআর বিদ্রোহ শুরু হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায়। হত্যাকা- সংঘটিত হয় ১১টায়। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিলে এতবড় ক্ষতি কোনভাবেই হতো না। সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার অভিযোগ, ঘটনার পর হত্যার আলামত নষ্ট করার জন্য কিলারদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়েছে। যখন আমাদের দেশপ্রেমিক অফিসারদের হত্যা করা হয় তখন তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দুপুরের খাবার গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন।
ডিএডি তৌহিদের মতো এত ছোট কর্মকর্তার দ্বারা এত বড় পরিকল্পনা করা মোটেও সম্ভব নয় বলেও মত দেন মেজর হানিফ।
অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আশরাফ আলাদিন বলেন, কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তা সবাই জানে। কারণ ঘটনার দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভেতরে গেলেন। কিন্তু একবারও কি জানতে চেয়েছেন আমার বিডিআরের ডিজি কই? প্রধানমন্ত্রীও কাজটি করেননি। তাতেই ঘটনা স্পষ্ট।
 আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ বলেন, পিলখানায় হত্যাযজ্ঞের জন্য দায়ী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ। ৫০ বছর পরে হলেও তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।
আবদুল হাই শিকদার বলেন, পিলখানায় হত্যার এক ফোঁটা রক্তও বৃথা যেতে পারে না। যতদিন লাগুক এর সঠিক বিচার হতেই হবে।

